বিষয়বস্তুতে চলুন

	
		
			
				

	
	

প্রধান মেনু
	
	


				
		

	
	প্রধান মেনু

	পার্শ্বদণ্ডে নিন
	লুকান



	

	
		পরিভ্রমণ
	

	
		
			প্রধান পাতা
	কেন্দ্রীয় আলোচনা
	সাম্প্রতিক পরিবর্তন
	যদৃচ্ছ লেখা
	যদৃচ্ছ লেখক
	যদৃচ্ছ নির্ঘণ্ট
	দান করুন


		
	




	
	

	
		প্রদর্শন পছন্দ
	

	
		
		

		
	







				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: উইকিসংকলন]
	


		

		
			

	

অনুসন্ধান
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				অনুসন্ধান
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

	প্রবেশ করুন



		
	




	

	

	
	

নিজস্ব সরঞ্জামসমূহ
	
	


		

	
		
			 অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
	 প্রবেশ করুন


		
	





	
		অনিবন্ধিত সম্পাদকের জন্য পাতা আরও জানুন
	

	
		
			অবদান
	আলাপ


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					পাতা:সময় অসময় নিঃসময় - তপোধীর ভট্টাচার্য.pdf/৪১

							

	
	

ভাষা যোগ করুন
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			পূর্ববর্তী পাতা
	পরবর্তী পাতা
	পাতা
	আলোচনা
	চিত্র
	নির্ঘণ্ট


		
	




								

	
	বাংলা
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			পড়ুন
	সম্পাদনা
	ইতিহাস দেখুন


		
	




							
				
							
								

	
	সরঞ্জাম
	
	


									
						

	
	সরঞ্জাম

	পার্শ্বদণ্ডে নিন
	লুকান



	

	
		কার্য
	

	
		
			পড়ুন
	সম্পাদনা
	ইতিহাস দেখুন


		
	





	
		সাধারণ
	

	
		
			সংযোগকারী পাতাসমূহ
	সম্পর্কিত পরিবর্তন
	বিশেষ পাতাসমূহ
	স্থায়ী সংযোগ
	পাতার তথ্য
	এই পাতাটি উদ্ধৃত করুন
	সংক্ষিপ্ত ইউআরএল নিন
	কিউআর কোড ডাউনলোড করুন
	সংক্ষিপ্ত ইউআরএল


		
	





	
		মুদ্রণ/রপ্তানি
	

	
		
			মুদ্রণযোগ্য সংস্করণ
	ইপাব ডাউনলোড
	মোবি ডাউনলোড
	পিডিএফ ডাউনলোড
	অন্য সংস্করণ বাছুন


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু বৈধকরণ করা হয়নি। 

জনৈক শিক্ষাজীবীর আত্মদর্শন




 

 যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের গল্পটা সবাই জানে। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'—এইমাত্র বলার জন্যে তাকে নরক দেখতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা যারা মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছি অহরহ, এমন কী নিজেদের নরক নিজেরাই তৈরি করে চলেছি প্রতিদিন—আমাদের জন্যে কী ব্যবস্থা? ৫ সেপ্টেম্বর ঘটা করে শিক্ষক দিবস করি এখনন, ইনিয়ে-বিনিয়ে সাত-সতেরো কথা বলি জাতির মেরুদণ্ড সম্পর্কে—তারপর, আবারও ফিরে যাই নরক’ তৈরির কার্যক্রমে। বুননা রামনাথের কথা অবশ্য ইদানীং কেউ বলে-টলে না; ই-মেল আর ইণ্টারনেটের যুগে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও দ্রুত অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। অন্য যে-কোনো পেশার মতো শিক্ষকতাও একটা পেশা। ‘দীয়তাম ভুজ্যতা’রব উঠেছে ভুবন জুড়ে। বেসরকারিকরণের মাহাত্মকীর্তনে আমরা সবাই দোহার। ব্যাঙ্কের বাবুরা কাজ করে না, খাল কেটে কুমির ঢুকিয়ে দাও।ইনসিওরেন্স সেক্টর হাজার-হাজার কোটির ব্যবসা করছে। দেশীয় তিমিকে বিদেশি তিমিঙ্গিলদের সুস্পষ্ট কবলে ফেলে দাও। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে কেমনে দিই ফাকি। রেল-বিমান খুব খারাপ চলছে, বাসের মতো সব প্রাইভেট করে দাও। সামাজিক মালিকানার দরকার নেই, চার-পাঁচ-ছজন ধনির শ্রীবৃদ্ধি মানেই তো দেশের শ্রীবৃদ্ধি।‘বিড়াল’প্রবন্ধে মহামূখ। বঙ্কিমচন্দ্র কী লিখেছিলেন—সেসব ব্যাকডেটেড কথা মনোেযোগের অযোগ্য। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষা পাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই আর।


 স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাটবাট যেমন আছে থাকুক। দিল্লী ও দিসপুর থেকে নতুন নতুন ঠগীর ফাঁস আসুক। ব্যাঙ্ক-বিমা-রেল-বিমান-ইস্পাত-বিদ্যুৎ—সর্বত্র রামরাজ্য ও হনুমান-রাজ্য চালু হচ্ছে, তেমনি শিক্ষাতেও হোক। সমাজের উঁচুতলার মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া উচ্চশিক্ষার দরকারটা কী? অন্যদের জন্যে আছে হাতে-কলমে কাজ শিখে নেওয়ার ব্যবস্থা। কোথায় আছে, তা স্পষ্ট বলারও প্রয়োজন নেই। কোথাও আছে একটা কিছু—এইটুকু জানলেই হল। ইঁদুর দৌড়ে ঢুকে যাক সবাই, কোথায় যাচ্ছে। জেনেই। ইতিমধ্যে শিক্ষাদানের সামাজিক অঙ্গীকার ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা মুছে যাক। আমরা ‘পি-পু ফি-শু’র দলে ছিলাম, আছি, থাকব। মন অসাড়, চেতনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ঘাতকের খঙ্গ ঘাড়ের উপর নেমে এলেও চোখে পলক পর্যন্ত পড়ে না। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে নিম্নবর্গীয় কেউ যেতে না পারে, এইজন্যে হাজার টাকা থেকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফিজ ধার্য হচ্ছে। কেউ কোনও প্রশ্ন করছে না, ‘ওহে রামরাজ্যের ভেক-ওয়ালা স্বদেশি ঢোলওয়ালার দল—সাগরপারের কোন প্রভুদের খেদমত করছ
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:৪০টার সময়, ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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